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বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায়
হাট-বাজারের জন্য নির্ধারিত স্থানে হাট-বাজার স্থাপন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে
 পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)-এর মালিকানাধীন পূর্ব ও পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় হাট-বাজারের জন্য নির্ধারিত এলাকা অবৈধ দখলমুক্ত রাখা এবং উহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষন ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে হাট-বাজার স্থাপন ও উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাসত্মবায়ন, প্লটের শ্রেণীবিন্যাস ও প্লট বরাদ্দ, আবেদনপত্র/দরপত্র  গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই, ইজারা মূল্য নির্ধারণ ও আদায়, চুক্তি সম্পাদন ও বাতিল এবং বাজার কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা জারী করা হলো।
১।
উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাসত্মবায়ন:
1.1 হাট-বাজারের জন্য নির্ধারিত জমিকে শ্রেণীভিত্তিক প্লটে বিভক্ত করে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে;
1.2 স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন, ব্যবসার ধরন ইত্যাদি বিবেচনা করে ব্লক, প্লটের সংখ্যা ও সাইজ নির্ধারণ এবং নকশা প্রস্ত্তত করতে হবে;
1.3 বাসেক কর্তৃক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাসত্মবায়নের মাধ্যমে বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম তথা সড়ক, পয়ঃনিস্কাশন (ড্রেন) এবং টয়লেট সুবিধা সম্পন্ন করত: প্লট বরাদ্দ দিতে হবে;
1.4 প্লট বরাদ্দ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ  থেকে (পজেশন মানি) উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয়ভার নির্বাহ করা হবে;
1.5 প্লট গ্রহীতা বাসেক কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নিজ খরচে শুধু সেমি-পাকা দোকান তৈরী করতে পারবে। পাকা বা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবেন না। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজনের নিরিখে পাকা ভবন নির্মাণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করবে;
১.৬
প্লটের সর্বোচচ সাইজ নিম্নরূপ হবে:-
(ক)
মাছ-মাংস ও কাঁচা বাজার/তরিতরকারী - বিদ্যমান শেড;
(খ)
মুদির দোকান - ১৫ ২০ ও ১৫১৫ বর্গফুট;
(গ)
তাঁত কাপড়ের খুচরা দোকান - ১০১৫ বর্গফুট; 
(ঘ)
তাঁত কাপড়ের পাইকারী দোকান - ২০ ৩০ বর্গফুট; 
(ঙ)
পোলট্রি ফার্ম - ২০ ২০ বর্গফুট; 
(চ)
রড-সিমেন্ট,টিন, ইট-বালু, হার্ডওয়ার ও পাথর - ২০ ৩০ বর্গফুট ;
(ছ)
সেলুন ও লন্ড্রী -  ১০ ১০ বর্গফুট ;
(জ)
গোডাউন - ৩০  ২০ বর্গফুট ;
(ঝ)
টিউবওয়েল ও পাবলিক টয়লেট -- ৫  ৭ বর্গফুট;
(ঞ)
রেস্টুরেন্ট ও বাজার কমিটির অফিস - ৩০ ২০ বর্গফুট ;
(ট)
ব্যাংক ও মসজিদ - ৪০ ৩০ বর্গফুট ; এবং
(ঠ)
বিবিধ দোকান তথা বই, স্টেশনারী, কনফেকশনারী,  ঔষধ ইত্যাদি - ১৫ ১৫ বর্গফুট।
২।
প্লটের শ্রেণীবিন্যাস ও বরাদ্দ প্রদান:
২.১
যমুনা সেতুর উভয় পুনর্বাসন এলাকার হাট-বাজারের জন্য নির্ধারিত জায়গা স্থানীয় জনসাধারণ, বিশেষ করে পুনর্বাসিত ক্ষতিগ্রসত্ম লোকদের দৈনন্দিন চাহিদা, কর্মসংস্থান ও ব্যবসার ধরণ বিবেচনা করে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে প্লট আকারে বিভক্ত করা হবে:
(ক) মাছ-মাংস, (খ) কাঁচা বাজার/তরিতরকারী, (গ) মুদির দোকান, (ঘ) তাঁত কাপড়ের খুচরা দোকান, (ঙ) তাঁত কাপড়ের পাইকারী দোকান, (চ) পল্ট্রি ফার্ম, (ছ) রড-সিমেন্ট,টিন, ইট-বালু, হার্ডওয়ার ও পাথর, (জ) সেলুন ও লন্ড্রী,(ঝ) গোডাউন, (ঞ) টিউবওয়েল ও পাবলিক টয়লেট, (ট)রেস্টুরেন্ট, (ঠ্) বাজার কমিটির অফিস, (ড) ব্যাংক ও মসজিদ, এবং (ঢ) বিবিধ দোকান তথা বই, স্টেশনারী, কনফেকশনারী, ঔষধ ইত্যাদি।
২.২
প্লটের জন্য আবেদনকারীদের মধ্য থেকে নিম্নোলিখিত শতকরা হারে (%) ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে:

(ক)
পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী ট্রেড লাইসেন্সধারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ ২৫%;

(খ)
পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী ট্রেড লাইসেন্সবিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ ১৫%;

(গ)
হোস্ট এলাকায় বসবাসকারী ট্রেড লাইসেন্সধারী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীগণ ১৫%;

(ঘ)
হোস্ট এলাকায় বসবাসকারী ট্রেড লাইসেন্সবিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীগণ ১০%;

(ঙ)
হোস্ট এলাকার ট্রেড লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীগণ ১০%;

(চ)
জেলার ট্রেড লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীগণ ১০%; এবং

(ছ)
ট্রেড লাইসেন্সধারী অন্যান্য ব্যবসায়ী সংস্থা/সংঘ/সমিতি/এনজিও ইত্যাদি ১৫%।
২.৩
কোন শ্রেণীর জন্য শতকরা হারে প্রাপ্য প্লটের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আবেদনকারী না পাওয়া
গেলে অগ্রাধিকার অনুযায়ী পরবর্তী শ্রেণীর/ক্রমিকের আবেদনকারীদের মধ্যে তা বরাদ্দ দেয়া হবে;
2.4 প্লটের শ্রেণীভিত্তিক একটি অপেক্ষমাণ তালিকা প্রস্ত্তত করতে হবে। বরাদ্দ গ্রহীতা প্লট গ্রহণে অসম্মত হলে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রহণে ব্যর্থ হলে বা কোন কারনে বরাদ্দ বাতিল হলে প্লটের শ্রেণীভিত্তিক অপেক্ষমাণ তালিকা হতে ক্রমানুসারে বরাদ্দ দেয়া হবে;
2.5     প্লটের তুলনায় আবেদনের সংখ্যা বেশী হলে লটারীর মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ দেয়া যাবে;
২.৬
প্রাথমিকভাবে প্লট ১০ (দশ) বছরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে। তবে বছর বছর নবায়ন করতে হবে;
২.৭
বাসেক-এর অনুমোদন ব্যতিত প্লট হসত্মামত্মর করা যাবে না। প্লট হসত্মামত্মর করতে হলে হসত্মামত্মর গ্রহণকারীর প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বর্তমান বরাদ্দ গ্রহীতা হসত্মামত্মরের কারণ উল্লেখপূর্বক ৫০০/- টাকা হসত্মামত্মর ফিসহ আবেদন করবেন;
২.৮
হসত্মামত্মর আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে তা প্লট বরাদ্দ গ্রহণকারী ও নতুন বরাদ্দ/হসত্মামত্মর গ্রহণকারীকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়া হবে;
2.9 নতুন হসত্মামত্মর গ্রহণকারী আনুষ্ঠানিক বরাদ্দপত্র পাওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পজেশন ফিসহ (ভ্যাট, উৎসে কর ইত্যাদিসহ) অতিরিক্ত ৫% টাকা এককালীন যবসেক-এর অনুকূলে জমা দেবেন এবং চুক্তি সম্পাদন করবেন;
2.10 সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বরের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে একই পারিবারের সর্বোচচ দুইজন সদস্যের নামে প্লট বরাদ্দ দেয়া যাবে;
2.11 কোন প্লট বরাদ্দ গ্রহণকারী মৃত্যুবরণ করলে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মেম্বরের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারীর নামে বিনা মূল্যে উক্ত প্লটের বরাদ্দ স্থানামত্মর/পরিবর্তন/পুনঃবরাদ্দ দেয়া যাবে;
2.12 ব্যবসার ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত ব্লকে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে;
2.13 প্লট বরাদ্দের জন্য কমিটির সুপারিশ নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক অনুমোদনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে বরাদ্দপত্র ইস্যু করা হবে;
2.14 চুক্তি সম্পাদনের পর সাইট অফিস হতে প্লট হসত্মামত্মর করে বুঝিয়ে দেয়া হবে। সাইট অফিস প্লট হসত্মামত্মর করে বুঝিয়ে দিয়ে তা প্রধান কার্যালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করবে;
2.15 দোকানের জন্য প্লট বরাদ্দের পর অবশিষ্ট উম্মুক্ত/ফাঁকা জায়গা হাটবার ও দৈনন্দিন বাজারের জন্য ব্যবহারের নিমিত্ত বরাদ্দ রাখা হবে। উক্ত জায়গা একজন ইজারাদারের কাছে ১ (এক) বছরের জন্য ইজারা দেয়া হবে। ইজারা গ্রহণকারী উক্ত জায়গা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে যবসেক কর্তৃক নির্ধারিত হারে ইজারা অর্থ আদায় করবে। তবে এ হার কোনক্রমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশী হবে না; এবং
2.16 সপ্তাহে ২দিন হাট বসবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারী হাট-বাজার নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।
৩।
আবেদন গ্রহণ ও যাচাই-বাছাইকরণ:
৩.১
স্থানীয় পত্রিকায় উম্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ইজারাদার নিয়োগ করা হবে;
৩.২
প্লট বরাদ্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় জনসাধারণের অবগতির জন্য স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ব্যাপক প্রচার করতে হবে;
৩.৩
প্লটের জন্য আগ্রহী ব্যক্তিগণ নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করবে। নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না;
3.4 কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন বা সকল আবেদন বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে;
3.5 আবেদনসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক প্লট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ পেশ করবে;
3.6 প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাছাইপূর্বক সুপারিশ করার জন্য নিম্নরূপ একটি প্লট বরাদ্দ কমিটি থাকবে:

(ক)
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)


-
সভাপতি

(খ)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও এস্টেট)

-
সদস্য

(গ)
উপ-পরিচালক (হিসাব, বাজেট ও অডিট)
-
সদস্য

(ঘ)
উপ-পরিচালক (পিএন্ডএম)


-
সদস্য

(ঙ)
নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক ও সেতু)

-
সদস্য

(চ)
সাইট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

-
সদস্য

(ছ)
সহকারী পরিচালক (এস্টেট)


-
সদস্য-সচিব।
৪।
ইজারা মূল্য নির্ধারণ ও আদায়:
4.1 প্রতি বর্গফুটের জন্য ২০০/-টাকা হারে অফেরতযোগ্য (non-refundable) পজেশন ফি নির্ধারণ করা হলো। তবে পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী ক্ষতিগ্রসত্ম আইডি কার্ডধারী ব্যবসায়ীকে ৫০% রেয়াতে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। পজেশন ফি একাকালীন পরিশোধ করতে হবে;
4.2 মাছ-মাংস এবং কাঁচাবাজার/তরিতরকারী বাজার বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা দেয়া হবে। তবে ইজারাদার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ইজারা ফি আদায় করবে;
4.3 পজেশন ফি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে (তবে বরাদ্দপত্র পাওয়ার পর) বরাদ্দ গ্রহণকারী এককালীন নগদ/পে-অর্ডারের মাধ্যমে যবসেক-এর অনুকূলে পরিশোধ করবে। অত:পর চুক্তি সম্পাদন করা হবে;
4.4 বরাদ্দ গ্রহীতা প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে (জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে) বাৎসরিক প্রতিবর্গফুট ২০/- টাকা হারে নবায়ন ফি জমা দিয়ে চুক্তি নবায়ন করবেন। তবে এ ফি প্রতি বছর ৫% হারে বৃদ্ধি পাবে। উক্ত সময়ের মধ্যে চুক্তি নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ৫০০/- টাকা জরিমানা দিয়ে চুক্তি নবায়ন করতে পারবে;
4.5 প্রত্যেক প্লট বরাদ্দ গ্রহণকারী পজেশন ফি ও প্রতি বছর চুক্তি নবায়ন ফি’র উপর সরকার নির্ধারিত ১৫% হারে ভ্যাট এবং উৎস কর পরিশোধ করবেন। ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক এ হারের কোন পরিবর্তন করা হলে এবং/বা কোন নতুন ট্যাক্স/কর আরোপ করা হলে তা আপনা-আপনি কার্যকর হবে/আদায়যোগ্য হবে; এবং
4.6 নির্মিত ২টি মার্কেট শেড বছরভিত্তিক ইজারা দেয়া হবে। তবে ইজারা দেয়ার পূর্বে প্রাক্কলন ঠিক করে নিতে হবে। ইজারা গ্রহণকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় শর্ত উল্লেখ করে ইজারা দেয়া হবে;
৫।
চুক্তি সম্পাদন ও বাতিলকরণ:
5.1 প্রত্যেক বরাদ্দ গ্রহীতার সঙ্গে যবসেককে আলাদা-আলাদা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এ জন্য একটি নির্ধারিত চুক্তিপত্রের নমুনা অনুসরণ করতে হবে;
5.2 চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় প্রত্যেক বরাদ্দ গ্রহীতার কাছ থেকে একটি অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে। অঙ্গীকারনামায় এ মর্মে উল্লেখ থাকবে যে, যে ধরণের ব্যবসার জন্য প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা ব্যতিত অন্য কোন ব্যবসা করতে পারবেন না;
5.3 সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ সর্বোচচ ২৫ (পঁচিশ) বছর হবে;
5.4 নিম্নোক্ত যে কোন এক বা একাধিক কারণে চুক্তি বাতিল করা যাবে:
চুক্তির শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে;
নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে (সেপ্টেম্বর মাস) চুক্তি নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে;এবং
অনৈতিক, অসামাজিক, বে-আইনী ও শৃংখলা বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হলে;
5.5 যে উদ্দেশ্যে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতিত অন্যকোন উদ্দেশ্যে প্লট ব্যবহার বা ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না; এবং 
5.6 প্লট বরাদ্দের তারিখ হতে ৬ মাসের মধ্যে বাসেক-এর অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী দোকান নির্মাণপূর্বক ব্যবসা শুরু করতে হবে। অপারগতায় ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে কারণ দর্শাতে বলা হবে। উপযুক্ত কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ তার পজেশন বাবদ জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত করতঃ চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারবে। এ প্রেক্ষিতে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পরবর্তী ব্যক্তিকে প্লট বরাদ্দ দেয়া হবে। 
৬।
বাজার কমিটি:
6.1 বাজারের সার্বিক উন্নয়ন, দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি বাজার কমিটি থাকবে;
6.2 বাজার কমিটির একটি নিজস্ব গঠনতমত্র থাকবে। কমিটির গঠনতমত্র বাসেক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। গঠনতমত্র অনুযায়ী কমিটির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে;
6.3 বাজার কমিটি হাটবার, দৈনন্দিন বাজারের সময় ইত্যাদি নির্ধারণ করবে;এবং
6.4 প্লট বরাদ্দ গ্রহণকারীদের মধ্য হতে বাজার কমিটি গঠন করা হবে। তবে কমিটিতে বাসেক, স্থানীয় থানা এবং ইউনিয়ন পরিষদের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে।
৭।
বিবিধ:
৭.১
প্রত্যেক প্লট বরাদ্দ গ্রহীতা প্রতি বছর নিজ নিজ দোকানের/প্লটের ইউনিয়ন পরিষদ ট্যাক্স/খাজনা ইত্যাদি পরিশোধ করবেন। তবে বাজারের ভূমি উন্নয়ন কর বাসেক পরিশোধ করবে;
৭.২
বরাদ্দপ্রাপ্ত সকল ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠানকে মার্কেট এলাকার সার্বিক শৃংখলা এবং পরিষ্কার পরিচছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বাজার কমিটির সকল যৌক্তিক সিদ্ধামত যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে; 
৭.৩
কেহ অবৈধভাবে প্লট বা খালি জায়গা দখল করলে দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক যবসেক তার/তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;
৭.৪
ইজারা বাবদ আদায়কৃত অর্থের একটি অংশ পুনর্বাসন এলাকা এবং হাট-বাজারের স্বাভাবিক রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে;
৭.৫
বাজারের উদ্দেশ্যে আনীত মালামাল বহনকারী গাড়ী/ট্রাক ইত্যাদি পুনর্বাসন আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে চলাচল করতে পারবে না; এবং
৭.৬
যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ভবিষ্যতে অত্র নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে। 
--- ০ ০ ০ ০ --
